একুশে পদক- ২০১৫ প্রদান অনুষ্ঠান
ভাষণ
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
শেখ হাসিনা
১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৫, বৃহস্পতিবার, ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন, ঢাকা
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি,
সহকর্মীবৃন্দ,
একুশে পদক-২০১৫ প্রাপ্ত গুণীজন,
এবং উপস্থিত সুধী।
আসসালামু আলাইকুম। 

একুশে পদক-২০১৫ প্রদান অনুষ্ঠানে আমি সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।
আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি ১৯৫২-র মহান ভাষা-আন্দোলনের সকল বীর শহীদকে। স্মরণ করছি ভাষা আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃত ষ
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। যার ঐতিহাসিক নেতৃত্বে আমরা অর্জন করেছি ভাষাভিত্তিক-অসাম্প্রদায়িক স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লাখ শহীদ এবং নির্যাতিতা দুই লাখ মা-বোনকে। 
সুধিবৃন্দ, 
একুশে আমাদের জাতীয় আত্মপরিচয়ের এক অবিস্মরণীয় ঠিকানা। বাঙালি জাতি যখনই বিপন্ন বোধ করে, তখনই ছুটে যায় একুশের স্মারক - শহীদ মিনারে। শহীদ মিনার কেবল ইট-পাথর দিয়ে তৈরি একটি স্থাপনা নয়, শহীদ মিনার আমাদের চেতনার প্রতীক। 
আর এ কারণেই আমাদের শহীদ মিনার বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিরোধী অপশক্তির হাতে বারবার ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠি যেমনি আমাদের শহীদ মিনার ভেঙেছে, তেমনি এখনকার প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিও বারবার শহীদ মিনার তছনছ করেছে। 

অমর একুশে বাঙালির সুদীর্ঘ রাজনৈতিক ইতিহাসে এক মহত্তম ঘটনা। ভাষার জন্য এমন আত্মত্যাগ গোটা বিশ্বের ইতিহাসে একটি বিরল ঘটনা। একুশের পথ বেয়েই আমরা ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জন করেছি স্বাধীনতা।
মহান একুশে বাঙালির মননে এক স্থায়ী পরিবর্তন এনে দিয়েছে। আমরা যদি বায়ান্নর পূর্ববর্তী আর পরবর্তী সময়ের বাঙালির আচার-আচরণ, মনন, সৃজনশীলতার দিকে তাকাই, তাহলে দেখব, একটি বেদনাদায়ক ঘটনা আপামর বাঙালির মধ্যে এক আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছে। সে পরিবর্তন জাগরণের, সে পরিবর্তন সৃষ্টির, সে পরিবর্তন নিজেদের অধিকার আদায়ের।  
মহান একুশে আমাদের চেতনা ও মননকে এমনভাবে পরিশীলিত করেছে যে, যার প্রভাব আমাদের সমগ্র চেতনাবোধে এনেছে এক অপূর্ব পরিবর্তন। সে পরিবর্তন লেগেছে সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে।
উপন্যাস, কবিতা, নাটক, গান, প্রবন্ধ, চিত্রকলা, চলচ্চিত্রসহ সকল সৃজনশীল কাজে একুশ আমাদের উদ্বুদ্ধ করে। আমি বিশ্বাস করি, বাঙালির জীবনে মহান একুশে না এলে হয়ত বাঙালির ইতিহাস অন্যরকম হত।  

আপনারা জানেন, প্রয়াত রফিকুল ইসলাম, আবদুস সালাম প্রমুখ কিছু প্রবাসী বাঙালির উদ্যোগে এবং ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আমাদের সরকারের প্রচেষ্টায় ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো একুশে ফেব্রুয়ারিকে ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। 
আমাদের একুশ এভাবে পরিণত হয় সারাবিশ্বের একুশে। এই পরম গৌরব আমাদের দায়িত্ববোধও বাড়িয়ে দিয়েছে অনেকখানি। বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের সকল মাতৃভাষার সুরক্ষা বিধানে ভূমিকা রাখার দায়িত্বও এখন আমাদের উপর পড়েছে। 
সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা প্রতিষ্ঠা করেছি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট। যেখানে সকল ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ নিয়ে গবেষণা হবে; সংরক্ষণ ও চর্চা হবে। 
আমি দেশের ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষায় শিক্ষা ও সাহিত্য চর্চার সুযোগ আরও অবারিত ও সম্প্রসারিত করার জন্য শিক্ষক-লেখক-গবেষক সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
সুধিমন্ডলী,

একটি সংস্কৃতিবান-মননশীল জাতি বিনির্মাণের মূল ভিত্তি সুশিক্ষা। এজন্যে আমরা শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছি। বছরের প্রথম দিন দেশের মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের হাতে বিনামূল্যে বই তুলে দিচ্ছি। বই বিতরণের এই ধারাবাহিক কর্মসূচি ইতোমধ্যে এক নজিরবিহীন বই উৎসবে পরিণত হয়েছে। 
গ্রামীণ এলাকার দরিদ্র পিতা-মাতার সন্তানদের উপবৃত্তি প্রদানের লক্ষে ২০১০ সালের এপ্রিল মাস হতে সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৪৮ লাখ হতে বৃদ্ধি করে ৭৮ লাখ ৫০ হাজারে উন্নীত করা হয়েছে। আমরা প্রাথমিক থেকে উচ্চ শিক্ষা পর্যায় পর্যন্ত প্রায় ১ কোটি ২৮ লাখ শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করছি। 
সম্প্রতি এসইএসপি উপবৃত্তি নামে আমরা আরও একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছি। এ প্রকল্পের আওতায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ৪২ লাখ ৪৪ হাজার দরিদ্র শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তির আওতায় আনা হয়েছে। 
আমাদের বিভিন্ন কর্মসূচির ফলে বিদ্যালয়গামী প্রায় শতভাগ শিশু বিদ্যালয়ে যাচ্ছে। ঝরে পড়ার হার কমে এসেছে। মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকে পাশের হার বেড়েছে।
আজকে বিএনপি-জামাতের বিবেকবর্জিত কর্মসূচির ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুলে যেতে পারছে না। ১৫ লাখ এসএসসি পরীক্ষার্থীর শিক্ষা জীবনকে হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছে। যেদিন পরীক্ষা সেদিনই তারা হরতাল ডাকছে। পরীক্ষার্থীদের জিম্মি করে তারা তাদের স্বার্থ হাসিল করতে চাচ্ছে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে তছনছ করে তারা গোটা জাতির মেরুদন্ড ভেঙে দিতে মরিয়া হয়ে উঠেছে।
আপনারা জানেন, আন্দোলনের নামে বিএনপি-জামাত গত ৫ জানুয়ারি থেকে সারাদেশে মানুষ হত্যায় মেতে উঠেছে। গত মাসের ৬ তারিখ থেকে এ পর্যন্ত পেট্রোল বোমা এবং ককটেল হামলায় নিহত হয়েছে প্রায় ১০০ মানুষ। আহত হয়েছে প্রায় ৬০০ জন। সাত শ’র মত যানবাহন পেট্রোল বোমা দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। চার শতাধিক যানবাহন ভাঙচুর করেছে। ২৮টি স্থাপনা পুড়িয়ে দিয়েছে। রেলপথে নাশকতা হয়েছে ৩০টি; নৌপথে ৬টি।
৫ জানুয়ারির নির্বাচনের আগেও তারা মধ্যযুগীয় কায়দায় মানুষ পুড়িয়ে মেরেছে। শত শত গাড়িতে আগুন দিয়েছে এবং ভাংচুর করেছে। তাদের সহিংস হামলা, পেট্রোল বোমা, অগ্নিসংযোগ ও ককটেল হামলায় নিহত হয়েছে দু’শ নিরীহ মানুষ। সরকারি অফিস, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ফুটপাতের দোকানও তাদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। রেহাই পায়নি মসজিদ, মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা। জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম-এর সামনে শত শত পবিত্র কোরান শরীফ পুড়িয়ে দিয়েছে। ৫৮২টি স্কুল পুড়িয়ে দিয়েছে।
বিএনপি-জামাত জোট যা করছে, তাকে কোনভাবেই রাজনৈতিক কর্মকান্ড বলা যায় না। তারা সন্ত্রাসী এবং জঙ্গিবাদী কর্মকান্ড ও নাশকতা করছে। এই জঙ্গিবাদের কাছে বাংলাদেশের মানুষ হারতে পারে না। মানুষের ডাকে সাড়া না পেয়ে তারা মানুষের উপর প্রতিশোধ নিচ্ছে।
বিএনপি নেত্রী স্বেচ্ছা অবরুদ্ধ হয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে অফিসে দিন কাটাচ্ছেন। তার উদ্দেশ্য আজ জাতির কাছে পরিষ্কার। এসব কর্মকান্ডের লক্ষ্য যুদ্ধাপরাধীদের বাঁচানো আর দুর্নীতির মামলা থেকে নিজেকে রক্ষা করা।
সুধী,
আমরা মনে করি, উৎপাদন আর সংস্কৃতি বিচ্ছিন্ন কোন বিষয় নয়। আমি শিল্পী সাহিত্যিকদের অনুরোধ করব, জনগণের জন্য সাহিত্য রচনা করুন। জনগণের হৃদয়ের অনুভূতিকে শিল্পে রূপান্তরিত করুন। বর্তমান সরকার আপনাদের পাশে থাকবে। আপনাদের লেখনীই একটি জাগ্রত জনগোষ্ঠী তৈরি করতে পারে। 
একুশে পদকপ্রাপ্ত গুণীজন,

একুশে পদকপ্রাপ্তরা যেমন আমাদের গর্ব, তেমনি আমাদের গর্ব ছিলেন একাত্তরে পাক হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার-আলবদরদের হাতে শহীদ অসংখ্য বুদ্ধিজীবী। 
একাত্তরে যারা মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছিল তাদের বিচার চলছে। ইতোমধ্যে কয়েকটি বিচারের রায় বাস্তবায়ন হয়েছে। এই বিচার প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে শেষ হলে দেশে যেমন আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে তেমনি শহিদ বুদ্ধিজীবীদের রক্তের ঋণ কিছুটা হলেও শোধ হবে। 

পুরস্কার বা স্বীকৃতি আপনাদের সারাজীবনের কৃতির তুলনায় বড় কোন ঘটনা নয়। নিজেদের শ্রম ও মেধা  দিয়ে আপনারা দেশ ও দেশের মানুষের যে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন তার কোন তুলনা হয়না। 
এ পদক স্ব স্ব ক্ষেত্রে আপনাদের আরও দায়বদ্ধ ও সৃষ্টিশীল করবে - এটাই দেশবাসী প্রত্যাশা করে। আমি আপনাদের সবাইকে একুশে পদক-২০১৫ প্রাপ্তিতে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। 

আমরা ক্ষুধা, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা দূর করে বাংলাদেশকে একটি অসাম্প্রদায়িক দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। ২০২১ সালের আগেই আমরা বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। আমি সবাইকে বিএনপি-জামাতের ষড়যন্ত্র ও নাশকতা রুখে দিয়ে বাংলাদেশকে একটি সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানাচ্ছি।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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